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		উইকিসংকলন থেকে

		


		

		
		

		পরিভ্রমণে চলুন
		অনুসন্ধানে চলুন
		এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
শহরবাসের ইতিকথা ܬ
হত্যারি পিটাইতে আরম্ভ করিবে।
না, আর দেরি করা নয় । আয় বাড়ানোর জন্য কোমর বঁধিয়া এবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। দূর্গার পিছনে আর একটি পয়সা খরচ করা চলিবে না। নিজের খরচ আরও কমাইতে হইবে-কোনো রকমে শুধু বাঁচিয়া থাকার জন্য যা দরকার তার অতিরিক্ত সব কিছু ছটিয়া ফেলিতে হইবে-বিড়ি খাওয়া পর্যন্ত।
রোজগারের কী ব্যবস্থা করিবে ? হাতীখস্তি দা কুডুল গড়া ছাড়া কিছুই সে যে জানে না। জগদানন্দের দয়ায় কারখানায় কাজ পাইয়াছে, প্রথম দিকে কাজের কিছুই বুঝিত না, ক্ৰমে ক্ৰমে কাজ শিখিয়াছে। কারখানাতে কাজ না করিলে এ শিক্ষার কোনো দাম নাই। জগদানন্দের খাতিরে প্রথম হইতেই ভালো মজুরি কাজ শুরু করিয়াছে। তাতে শেষ পর্যন্ত লাভ হয় নাই। কাজ শিখিলেও সহজে তার কাজ পাকা করা হইবে না, বেতন বাড়িবে না। কারখানায় কাজ না করিয়া অন্য কিছু সে যদি করিতেও চায়, লোচনের মতো ছোটখাটো একটি নিজস্ব মেরামতি কারখানা খোলে, ফণীর মতো ভাঙা লোহালক্কড় কেনাবেচা করে,-টাকা কই তার ?
টাকা ? দেশে, এক বিঘা জমি আছে। দুখানা ভাঙা ঘর আছে। কদমের গায়ে একটু সোনা আছে। আর আছে হাপর নেহাই হাতুড়ি সাঁড়াশিগুলি। ওসব বেচিয়া দিলে কিছু টাকা হয় না ?
কাজের শেষে কারখানার বাহিরে আসিয়া খাটুনির চেয়ে দুশ্চিস্তায় শ্ৰীপতি বেশি শ্রান্তি বোধ করে।
বিড়ি খাইতে বড়ো ইচ্ছা হয়। বিড়ি সে কেনে নাই, দুটি একটি চাহিয়া খাইয়াছে। কিনিবে না। করিতে করিতে এক পয়সার বিড়ি সে কিনিয়া বসে।
শুধু একটি পয়সা। কি আসে যায় একটি পয়সাতে ? বিশেষত আর কোনোদিন যখন কিনিবে না, আজই তার শেষ বিড়ি কিনিয়া খাওয়া। বিড়ি না। খাইয়া একটা পয়সা বাঁচানো আরম্ভ করা একটা দিন শুধু পিছাইয়া গেল।
মোটে একদিন । দুর্গার সঙ্গে একবার দেখা করিয়া আসিবে কি ? শেষ দেখা ? দুর্গার সঙ্গে সম্পর্ক তুলিয়া দেওয়াও একটা দিন পিছাইয়া দিলে খুব বেশি আসিয়া যাইবে ? কিছু ভালো লাগিতেছে না, কেমন অস্থির অস্থির করিতেছে মনটা তার। দুর্গার কাছে গেলে কি এখন ভালো লাগিবে ? দুৰ্গার শান্ত ঘরোয়া ব্যবহার প্রথমটা শ্ৰীপতির বড়োই পছন্দ হইয়াছিল, এখন কেমন যেন ভেঁাতা। মনে হয় তাকে। দুর্গার সরল সহজ কথা আন্তরিক সহানুভূতি আর তেমন भिी क्लाहों ना।
কারখানার ভিতরের গরমের পর বাহিরের শীতে কাতর হইযা ঘরের কোণে জড়োসড়ো হইয়া শ্ৰীপতি বসিয়া থাকে, এমন অসহায়, এমন অকৰ্মণ্য মনে হইতে থাকে নিজেকে, এমন অর্থহীন হইয়া যায় বঁচিয়া থাকা !
টাকার জন্য প্ৰাণপাত করিতে সে রাজি, তার কোনো সুযোগ নাই। কদমকে ছাড়িয়া দিন কাটে না, তাকে কাছে রাখা চলে না। বিড়ি খাইতে ভালো লাগে, বিড়ি কেনা বন্ধ করিতে হয়।
কারখানায় কাজ আরম্ভ করিয়াই সে বুঝিতে পারিয়াছে দয়া করিয়া তাকে কাজ দেওয়া হয়। নাই, তাকে খাটাইবার জন্য কর্তাদের আগ্রহের সীমা নাই।
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	আলাপ
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	মোবি ডাউনলোড
	পিডিএফ ডাউনলোড
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৮:৫১টার সময়, ২৮ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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